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বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আস্‌সালামু আলাইকুম। 

            চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা। উপস্থিত শিশু নির্মাতা এবং শিশু দর্শকরা - তোমাদের জানাচ্ছি আমার অনেক অনেক আদর। 
            চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম। পাশাপাশি এটি একটি শক্তিশালী বিনোদন মাধ্যমও। শিল্পকলার যতগুলো শাখা রয়েছে, চলচ্চিত্রে সবগুলো শাখার সমন্বয় ঘটেছে। এজন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ অনেক বেশী নান্দনিক এবং মেধা ও পরিশ্রমসাপেক্ষ।  
            শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ আরও কঠিন। কারণ শিশুদের মন:স্তত্ব, তারা কী চায়, না চায়; তাদের ভাল লাগা, মন্দ লাগা ইত্যাদি আমরা বড়রা সবসময় ভালভাবে বুঝতে পারি না। কিন্তু যিনি নির্মাতা, যিনি শিল্পী তাঁকে এ বিষয়গুলো বুঝতে হবে। এই কঠিন কাজটি যাঁরা করছেন বা করার চেষ্টা করছেন, আমি তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

        আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের শিশু-কিশোরদের সুকোমল মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করুন। একটি ভাল সিনেমা দেখে তারা যাতে দেশকে ভালবাসতে পারে, মানবদরদী হতে পারে, মানুষের মত মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। 

          শিশুদের নরম মনে একটি ভাল গল্প, কবিতা, গান বা ভাল সিনেমা যে সুন্দর ছাপ রেখে যায় তা তাকে একজন ভাল মানুষ হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 

            সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শিল্পকলায় আমরা বাঙালিরা বিশ্ব দরবারে গর্ব করার মত অবস্থানে রয়েছি। আমাদের আছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেল, জীবনানন্দ, শরৎচন্দ্র, লালন, হাসনরাজা, জয়নুল, সুলতান, কামরুল, সত্যজিৎ আরও কত নাম। 
            এদের পথ ধরেই আমাদের নতুন প্রজন্মকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। নতুন নতুন সৃষ্টি নিয়ে জগতসভায় আসন করে নিতে হবে। 
সুধিবৃন্দ, 

            আপনারা জানেন, একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল। আমাদের নির্মাতারা অনেক ভাল এবং সুন্দর ছবি নির্মাণ করতেন। ৬০ বা ৭০'র দশকে সিনেমা হলগুলো দর্শকে ভরপুর থাকত। মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরাই ছিলেন সিনেমা হলগুলোর প্রধান দর্শক। আজকাল তাঁরা আর হলমুখো হন না। 
            বড়দের ছবির যখন এ দশা, তখন ছোটদের ছবির অবস্থা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া, আমাদের দেশে ছোটদের জন্য খুব বেশি একটা ছবি নির্মিত হয়নি। দু'একটা যা তৈরি হয়েছে যেমন - এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী, দিপু নাম্বার টু - সেগুলো একদিকে যেমন দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে, তেমনি ব্যবসায়িকভাবেও সফল হয়েছে। 

আমাদের দেশের শিশু চলচ্চিত্র অনেকটাই অবহেলার শিকার। দেশে প্রতি বছর গড়ে ৭০/৮০ টা ছবি নির্মিত হয়। অথচ শিশুদের জন্য একটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয় না। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরই বয়স ১৬ বছরের নীচে। দর্শক হিসেবেও শিশুদের স্থান সর্বাগ্রে। তারপরও শিশুকিশোরদের উপযোগী ছবি তৈরি না হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখি না। 
            শক্তিশালী এই গণমাধ্যমটি শিশুদের বিনোদন প্রদানের পাশাপাশি তাদের মেধা, মনন ও চিন্তাশক্তি বিকাশে জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে। চলচ্চিত্রের একটি আদর্শ চরিত্র যে কোন দর্শকের মনে ও চিন্তায় দীর্ঘস্থায়ী আসন দখল করে থাকে। 
            আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মানবিক মূল্যবোধ - সবকিছুই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে খুব সহজেই শিশু মনে গেঁথে দেওয়া সম্ভব। শিশুদের কল্যাণে এই শক্তিশালী মাধ্যমটিকে আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। 
            আমি আপনাদের আহবান জানাব, বছরে আপনারা অন্ততঃ একটি মানসম্পন্ন শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করুন। সরকার এ ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা দেবে। 
            কারণ আমরা চাই আমাদের আজকের শিশুরা মেধায়, মননে, শিক্ষা-দীক্ষায়, নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বকীয়তায় আগামীদিনে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক। 
সুধিবৃন্দ, 

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চলচ্চিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা বুঝতে পেরেই সেই ১৯৫৭ সালে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ঢাকায় সর্বপ্রথম এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপমহাদেশে এটিই ছিল প্রথম এ ধরনের প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল অসংখ্য কলাকুশলী, শিল্পী, নির্মাতা। 
            যে উদ্যম নিয়ে আমাদের চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু করেছিল তা ধরে রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নেতিবাচক সিনেমা তৈরির প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। 
চলচ্চিত্র হবে জীবনের প্রতিচ্ছবি। চলচ্চিত্র দেশের বেশিরভাগ মানুষের কথা বলবে। বিনোদন থাকবে অবশ্যই, কিন্তু চলচ্চিত্রকে সামাজ বদলের কাজে লাগাতে হবে। চলচ্চিত্রকে সকল সামাজিক ব্যাধি, কুপমন্ডুকতা, হিংসা, হানাহানি, জঙ্গিবাদ, শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলন, তাঁর সে স্বপ্ন পূরণ হবে। 
শিশুতোষ চলচ্চিত্র থেকে শুধু শিশুদের জন্যই না, বড়দেরও অনেক কিছু শেখার আছে। শিশুর অধিকার, শিশুদের সঙ্গে আচরণ, শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা এগুলোও নিপুণভাবে তুলে ধরা সম্ভব শিশুতোষ চলচ্চিত্রে। 
আমি চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিশু-কিশোরদের নির্মিত ছবি এবং শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য। এ ধরনের উৎসবে ছবি দেখে শিশুরা আরও বেশি করে চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হবে। হয়তো তাদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতারা। 

            চলচ্চিত্রে নান্দনিকতার দিকটির পাশাপাশি প্রযুক্তির একটা বড় ভূমিকা থাকে। নির্মাতাদের সে বিষটির উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান যুগ ডিজিটাল যুগ। ডিজিটাল যন্ত্রপাতি চালনার জন্য কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল তৈরি করতে হবে। 
পরিশেষে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ৩য় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি এবং এই উৎসবের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।  
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.....
